শান্তি শান্তি শান্তি
গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্য
ভাষ্যকার: সত্যবান ওঝা
বেদের গুরুত্ব:

বেদ সনাতন ধর্মের প্রধান গ্রন্থ। বেদের অপর নাম "শ্রুতি" ("যা শোনা হয়েছে")। 
  বেদ বা শ্রুতি চারটি।

দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নিচের তথ্যগুলি দেয়া হল।
	
	
	রচিত হয়েছিল
	 আদিতে ছিল
	এখন আছে 

	ঋগ্বেদ
	হোতার (প্রধান পুরোহিত) কর্তৃক পঠিত মন্ত্র
	খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০- ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে
	21টি শাখা 
	5টি শাখা

	যজুর্বেদ
	অধ্বর‍্যু (অনুষ্ঠাতা পুরোহিত) কর্তৃকপঠিত মন্ত্র
	খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দ নাগাদ
	10টি শাখা 
	08টি শাখা 

	সামবেদ
	উদ্গাতার (মন্ত্রপাঠক পুরোহিত) কর্তৃকগীত স্তোত্র
	খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি
	86টি শাখা 
	02টি শাখা 

	অথর্ববেদ
	মারণ, উচাটন, পাপমোচন সংক্রান্ত মন্ত্র
	খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ – ১০০০ অব্দ নাগাদ
	12333 টি সুক্ত
	5833 টি সুক্ত


সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী যোগেশ চন্দ্র ঘোষ তার ‘আমরা কোন পথে’ গ্রন্থে বলেছেন যে, কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়া 143 টি এবং পরিবর্তনান্তর বহু ঋগ্বেদীয় সুক্তকে অথর্ববেদের অন্তর্বূক্ত করে নেযা হয়েছে। অথর্ববেদের এক-ষষ্ঠাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। 
গায়ত্রী মন্ত্র 

সবচেয়ে বেশি পঠিত বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র যা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহমণগণ এ মন্ত্র প্রতিদিন ও প্রতি পূজায় পোঠ করেন।  
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ভূর ভূভস স্বহ 

তৎ সবিতুর বরেণ্যং 

ভর্গো দেবস্য ধীমহি 

ধিয়ো যো নহ্ প্রচোদয়াৎ ॥ (ঋগ্বেদ 3.62.10, শুক্লযজুর্বেদ, ৩৬:৩) 

গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা:

ভূর অর্থ পৃথিবী
ভূভস অর্থ স্বর্গ 

স্বহ অর্থ স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যবর্তী জগত

তৎ অর্থ তাহা

সবিতুর অর্থ সবিত্রির (সবিত্রি অর্থ সবকিছুর উৎস)
বরেণ্যং অর্থ উপাস্য ('Fit to be worshipped')
ভর্গো অর্থ গৌরব
দেবস্য অর্থ দেবতার
ধীমহি অর্থ আমরা লাভ করি
ধিয়ো যো অর্থ ধ্যান

নঃ প্রচোদয়াৎ অর্থ যিনি চেতনা দেন।
এই শ্লোকের অর্থ: পৃথিবী, ভূবঃ এবং স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যবর্তী জগতের সবিত্রি (সবকিছুর উৎস) যিনি, তার বরেণ্য জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি; যিনি আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন। 

কে সবিত্রি?

সব+ইত্রি= সবিত্রি। এ নাম তার যিনি সব উৎপন্ন (সৃষ্টি) করেছেন। তার কয়েকটি নাম আছে, যথা – যজুর্বেদে মহোদযশঃ, ঋগ্বেদে সবিত্রি, অথর্ববেদে অল্লো, ইল্ল, ব্রহ্ম (ব্রহ্ম)। তাকে শান্তি. পরমেশ্বরও বলা হয়। বেদে এসব নামের ব্যবহার আমরা দেখব। 
সবিত্রি সূর্য নয়। কারণ যজুর্বেদে বলা হয়েছে:
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি না চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে, সেখানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকের প্রকাশ নাই, 

বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়?

সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, 

তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, শ্লোক 14)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে

“ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে

ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম। 

স কারণং করণ অধিপাধিপো

ন চাহস্য কশ্চিজ জনিতা ন চাধিপঃ"

 অর্থাৎ "জগতে তার পতি কেউ নেই।

না পারে তাকে কেউ আদেশ করতে।

তিনিই কারণ। করণের কর্তার কর্তা।

তার জনক নেই, নেই অধিপতি"। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, শ্লোক ৯)
সবিত্রির এক নাম মহোদযশঃ
যজুর্বেদের অধ্যায় ৩২, শ্লোক ৩-এ বলা হয়েছে: 

“নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ 

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহোদযশঃ” 

এর মানে "কি উর্দ্ধদেশ, কি তির্য্যক্‌, কি মধ্যদেশ, কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। তার প্রতিমার অস্তিত্ব নেই যার নাম মহোদযশঃ”।   

বলা হয়েছে: এই জগতে তাহার কোনো প্রভু নাই, নিয়ন্তাও কেহ নাই। এমন কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই, যাহা দ্বারা অনুমান করা চলে। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় 3, শ্লোক ৯)
সবিত্রির এক নাম ব্রহমো (ব্রহ্ম)    
বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, ব্রহমা মানে আবরাহাম বা ইবরহীম। ব্রহম মানে আবরাহামের প্রভু। ব্রহমের মানসপুত্র ব্রহমা। কারণ বাইবেল ও কোরআনে বর্ণিত আবরাহামের কোরবানীর বিবরণের সাথে অথর্ববেদে বর্ণিত ব্রহ্মার ‘পুরুষ মেধযজ্ঞ’র বিবরণ হুবহু মিলে যায়। 
অথর্ব বেদের 10ম কাণ্ড 10 অনুবাক 2য় সুক্তে বলা হয়েছে আদিকালে ব্রহ্মার দুই পুত্র ছিল অথর্বণ ও অঙ্গিরা। ব্রহমা ব্রহ্মাকে ব্রহম (ব্রহ্ম) নির্দেশ দেন ব্রহ্মার পুত্র অথর্বণকে বলি দিতে। ব্রহমা (ব্রহ্মা) অথর্বণকে বলি দিতে উদ্যত হন। এই ঘটনা ‘পুরুষ মেধযজ্ঞ’ নামে খ্যাত। 

ব্রহ্ম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির আদিতে তিনি প্রথমে একজন সৃষ্টির দেবতা তৈরি করলেন। এই দেবতাকে উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে- ব্রহ্মা নামে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে– যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছেন, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশময় সেই পরমেশ্বরের নিকট মুক্তিকামী আমি শরণাপন্ন হইয়াছি।

ব্রহমের (সংস্কৃত ब्रह्म) উচ্চারণ ব্রোহ্-মো, ব্রোম্.হো নয়। বাংলায় ব্রহ্ম (ব্রোম্.হো) ও বারিঞ্চি উচ্চারণ করা হয়। 
ব্রাহমণ কে?  

ব্রাহমণ মানে আবরাহামিক বা ইবরহীমী।  

ব্রহমের আসল নাম কোনটি?  
বেদে অল্লো নামের উল্লেখ আছে: অথর্বণ ঋষি বলেন,

অল্লা ইল্লল্লা আনাদিস্বরূপায় অথর্বণীং শখাং হ্রীং জানানাম। অল্লো যিনি অনাদি থেকে স্বরূপে বিদ্যমান অথর্বণকে এই (বেদ)শাখা জানিয়েছেন। (অথর্ববেদের অল্লোপনিষৎ)

সুদর্শন ভট্টাচার্য বলেন, অল্লো নামটি মনুষ্যরচিত নয় এবং নামের অধিকারীই স্বয়ং এ নামটি অথর্বণ ঋষি জানিয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এ নামটি ব্যতীত ভগবান, ঈশ্বর, পরমাত্মা, .. .. .. প্রভৃতি যেসব নাম বেদমন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো বেদমন্ত্রের মতই মুনি-ঋষিদের রচিত। (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম?)
কোন ব্যক্তির আসল নাম একটি থাকে। যেমন যার নাম মোহনলাল তাকে সব দেশের লোক মোহনলাল নামেই ডাকবেন। এ নাম অনুবাদ করা যাবে না। তবে বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণ ভিন্ন হতে পারে। যেমন রুশরা বলবে মোগনলাল (রুশ ভাষায় হ নাই), আরবরা বলবে মুহনলাল (আরবিতে ও ধ্বনি নাই), ইংরেজরা বলবে মোহানলাল।  

মোগনলাল = মুহনলাল = মোহানলাল  

বেদে বর্ণিত অল্লো ও ইল্ল, হিব্রু ভাষায় এল ও এলোহ, আরামাইক ভাষায় আলাহ, আরবিতে আল্লাহ।  

যেমন হিব্রু ভাষায়
দানিয়েল = দান + এল (দান অর্থ বিচার, দানিয়েল অর্থ অল্লার বিচার)

মাইকেল = মিখা+ এল (মিখা অর্থ কে তুলনীয়, মাইকেল অর্থ কে অল্লার তুলনীয়)

আরামাইক ভাষায় যীশু বলেছেন, 

বি হোদা কাসতা বি আলাহ।

অথর্ববেদীয় উপনিষদে আছে 
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এখানে বলা হয়েছে “অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং” যার মানে অল্লো জ্যেষ্ঠ (আকবার) শ্রেষ্ঠং (আকরাম) পরম (..)  পূর্ণ (সামাদ)। 
সবিত্রির এক নাম শান্তি

নরাশংস বলেন, হে অল্লো, আপনি শান্তি,  
আরামাইক শ্লাম শব্দ থেকে সংস্কৃত শম ও শান্তি (শম+ক্তি), আরবি সালাম ও ইসলাম, হিব্রু শালোম। 
বৈদিক ধর্মের নাম শান্তিধর্ম বা স্বস্তিধর্ম।

বেদে হিন্দু শব্দটির কোন অস্তিত্ব নেই। 
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শান্তিধর্ম বা স্বস্তিধর্মের প্রতীক হিসাবে স্বস্তিকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যা দুটি এসকে (SS) সংযুক্ত অবস্থায় প্রদর্শন করে। 
	


	ש
	ش
	S
	শিন


দুঃখের বিষয়, এই প্রতীকটি নাৎসী জার্মানরা বর্ণবাদী কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। 
বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজার অবস্থান
বেদে মূর্তিপূজা পাওয়া যায় না। দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, “যদি ইহা (মূর্তিপূজা) চিরকাল ছিল তবে বেদ ও ব্রাহমণাদি ঋষি মুণিকৃত গ্রন্থসমূহে তাহার উল্লেখ নাই কেন? (সত্যার্থপ্রকাশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পৃ 570)

দেব বা দেবতার সংজ্ঞা:
দেবো দানাদ বা দীপনাদ বা দ্যোতমদ বা দ্যুস্থানে ভবতীব।

দেব সে যে দান করে বা দীপ্ত হয় বা দ্যোতিত হয় বা দ্যুস্থানে থাকে। 

যে দান করে এ হিসাবে পিতা, মাতা, শিক্ষক, ধাত্রী, পালকপিতা দেবতা।

দীপ্ত হয় এ হিসাবে সোনা-রূপা, মশাল, চেরাগ, কুপিবাতি দেবতা।

দ্যোতিত হয় এ হিসাবে ... . ...  দেবতা।

দ্যুস্থানে থাকে এ হিসাবে স্বর্গের গাছ, পাখি, টেবিল, চেয়ার দেবতা। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এইজন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে এবং সেইজন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষাচিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। (সাকার ও নিরাকার উপাসনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
“অওম শান্তি” (ঔঁ শান্তি) মানে অল্লো ও মহমদে বিশ্বাসে শান্তি। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, “আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ্‌ অনুকৃতির্হ স্ম -- ওঁ শব্দ অনুকৃতি-বাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি। এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রক্ষ্ণ-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রক্ষ্ণধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন -- ওঁ, তিনি হাঁ।” (ঔপনিষদ ব্রহ্ম, রচনাবলী)

Negations

The Brahmo Samaj does not believes in :
1. any supernatural revelation;

2. any particular book or collections of books as the one infallible revelation of divine truth, love, or law, and as the absolute and final authority and standard concerning human duty;

3. any human being as a special or specific incarnation of the Deity, who is the full and final revelation of His word or idea;

4. any prophet or saint or teacher as absolutely infallible, or as the one only guide to God, or the only one way of salvation.

অথর্বণ ঋষি বলেছেন, ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে, ষষ্টিং সহস্র নবতিং চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে/ উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণ্যে বধুমন্তো দ্বির্দশ। 

মানে: হে জন, শুন! নরাশংস স্তব লাভ করবেন, ছয় সহস্র নব্বই জনের মধ্যে আমরা কৌরম (দেশত্যাগী)কে পেলাম, রুশমগণের মধ্যে, উষ্ট্র তার 

বাহন, তার বধু দ্বির্দশজন (বারো)।  (অথর্ববেদ, 20 কাণ্ড, 9ম অনুবাক, সুক্ত 31. একে কুন্তাপ মন্ত্র বলা হয়।)
আচার্য সঞ্জয় দ্বিবেদী বলেন, এ নরাশংস হলেন মুহম্মদ (স.)।

হমদ মানে প্রশংসা করা, স্তব করা। মুহম্মদ মানে প্রশংসিত ব্যক্তি, নরাশংস।

মুসলিম মানে শান্তিকামী। এই শান্তি কামনা তখনই সার্থক হবে যখন শান্তির প্রদাতা (পরমশান্তি)-এর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া হবে এবং জগতের সকল প্রাণীর জন্য শান্তি কামনা করা হবে। 
পরিশিষ্ট -1

সংস্কৃত, আরবী বা আরামাইক ভাষায় কমন শব্দও পাওয়া যায়।
	আরাবী 
	আর্য (সংস্কৃত/আভেস্তান)
	বাংলা মানে 

	আল্লাহ 
	অল্লো 
	আল্লা 

	জানজাবিল
	জারানজাবের
	আদা

	কাফুর
	কাপুর
	কর্পুর

	কবর
	কবর
	কবর 

	কলম
	কলম্ব
	তীর 

	ফীল 
	পীল 
	হাতি

	ছিরাজ 
	চেরাগ
	চেরাগ 

	মিসক
	মুষক 
	মিশক

	লাইমুন
	লেবু 
	লেবু 

	দালও/দালভ
	ডোল
	ডোল/বালতি 

	লেহাফ
	লেপ 
	লেপ 

	জালব 
	গালব 
	গাব 

	সুনদুস 
	সুনদুস 
	পাতলা রেশম

	শালোম 
	শম
	শান্তি 

	জাজার 
	গর্জর 
	গাজর


ইসলাম ভারতে শনৈঃ শনৈঃ প্রসারিত হয়েছে। আজও ভারতের হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হয়ে নিজের জীবন ধন্য করছেন। ড. ইসলামুল-হক (ধর্মাচার্য শিবশক্তি স্বরূপজী), সাংবাদিক দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ (আগ্রা), তার বর্তমান নাম দাউদ খান এবং মাদ্রাজের সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আব্দুল্লাহ আড়িয়ার প্রমুখ ইসলাম কবুল করে ভারতীয়দের হতচকিত করেছেন।
আচার্য সঞ্জয় প্রসাদ দ্বিবেদী

সঞ্জয় দ্বিবেদী 1972 সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশের জাবালপুর শহরে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারানাসীর গুরুকুল ধার্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা, চার বেদ, আঠারো পুরান, রামায়ণ, মহাভারত, হস্তরেখাবিদ্যা ইত্যাদি চর্চা করেন। তিনি অল ইন্ডিয়া ব্রাহ্মণ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি 1990 সালে ইসলাম গ্রহণের পর আহমদ পণ্ডিত নামে পরিচিত হন। তামিলনাড়ুর জামেয়া দারুস সালামে ইসলাম বিষয়ে লেখাপড়া করেন। তার ইসলামের জ্ঞান বেদ থেকে পাওয়া।

আচার্য সঞ্জয় দ্বিবেদী বলেন, এই মন্ত্রে তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। এমন অনেক বিষয় আছে বেদের সাথে কুরআনের মিল আছে।” 

অথর্বণ ঋষি বলেছেন, ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে, ষষ্টিং সহস্র নবতিং চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে/ উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণ্যে বধুমন্তো দ্বির্দশ। 

মানে: হে জন, শুন! নরাশংস স্তব লাভ করবেন, ছয় সহস্র নব্বই জনের মধ্যে আমরা কৌরম (দেশত্যাগী)কে পেলাম, রুশমগণের মধ্যে, উষ্ট্র তার বাহন, তার বধু দ্বির্দশজন (বারো)।  (অথর্ব বেদ, 20 কাণ্ড, 9ম অনুবাক, সুক্ত 31. একে কুন্তাপ মন্ত্র বলা হয়।)
আচার্য সঞ্জয় দ্বিবেদী বলেন, এ নরাশংস হলেন মুহম্মদ (স.)।

সুদর্শন ভট্টাচার্য
সুদর্শন ভট্টাচার্য ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ প্রদেশে ফরিদপুর (বর্তমানে শরীয়তপুর) জেলার গোসাইর হাট থানার দাসের জঙ্গল গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশীকান্ত ভট্টাচার্য। মাতা ক্ষিরদা সুন্দরী। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন ভাবতেন, আমি যখন বড় হব তখন কোন্ দেব বা দেবীর নাম পত্রের শুরুতে লিখব? কালে সুদর্শন ভট্টাচার্যের মনে নানা জিজ্ঞাসা আরো জোরদার হয়।  
তিনি লক্ষ্য করেন এসব সুন্দর কথার পাশাপাশি বিশ্বপ্রভু সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে যা শোভনীয় নয়। 

তিনি বলেন, ভগবান কর্তৃক মনুষ্য, মৎস্য, কচ্ছপ, শূকর, প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ, ভগবানের বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে কোন্দল-কোলাহল সৃষ্টি প্রভৃতির কথা প্রায় প্রতি পাতায়ই লেখা রয়েছে। এসব বিবরণ পাঠ করে লজ্জার সাথে নিদারুণ বেদনা বোধ করেছি। অবশেষে পবিত্র কুরআনে বিশ্বপ্রভুর প্রকৃত পরিচয়সূচক বিবরণাদি খূঁজে পেয়ে মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, পৃষ্ঠা 120)

তিনি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের গ্রন্হসমূহ দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরো করেছে। তার একটি হলোঃ বিশ্বপতি আল্লাহর একত্ব এবং সার্বভৌমত্ব, দ্বিতীয়টি হলোঃ এই সৃষ্টিজগতে মানুষের মর্যাদা, অধিকার এবং কর্তব্য। মানুষের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আল্লাহর প্রতিনিধি।” আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম মাটির মানুষকে সৃষ্টির সেরা এবং অসীম অনন্ত আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার মতো এত বড় সম্মান ও মর্যাদা দেয়নি, দিতে পারে নি।” (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, পৃষ্ঠা 38)

তিনি বলেন, একান্ত আকুলভাবে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি যে আবেদনটি করতে চাই তাহলো আপনারা দয়া করে নিজেদের পিতৃ-পৈতামহিক ধর্মের সাথে সাথে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও গভীরভাবে অবহিত হোন। জ্ঞানের আলোক এবং বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করুন। তার পরে আপনার মন যে ধর্মের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠে তাকে গ্রহণ করুন। বিশ্বপ্রভু আপনাদেরকে অন্ধবিশ্বাস এবং কপট-বিশ্বাসের কুম্ভীপাক থেকে উদ্ধার করত তাঁর মনোনীত পথে পরিচালিত করুন, কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই করি। (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, পৃষ্ঠা 11)

1937 সালে ২১ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।  তিনি নিজের নাম ‘আবুল হোসেন  ভট্টাচার্য’ লিখতেন।  এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “লাঞ্ছনা-পীড়িত, দারিদ্র-জর্জরিত এবং অজ্ঞ অশিক্ষিত ছোটজাতের মানুষেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছে” এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা যাচাই করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধর্মের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবংশোদ্ভুত, মান-সম্মান ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মানুষেরাও যে ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে সে কথা জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রমাণ করার জন্যে শুধু আমি নই, আরো অনেকে নামের শেষে পিতৃ-পৈতামহিক পদবী ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।  এ প্রসঙ্গে আবদুস সোবহান ভট্টচার্য, দীন মুহাম্মাদ গাঙ্গুলী, ইসমাইল খাঁ মুখার্জি, আবদুস সামাদ গোস্বামী, আব্দুল্লাহ বানার্জি, নুরুল ইসলাম অধিকারী, আবদুর রহমান বানার্জি, আমিনুল ইসলাম রায়, আবদুর রহমান গোপ, স্বামী  আনন্দ প্রকাশ গোলাম মোহাম্মদ, লর্ড হেডলী আল-ফারুক, আবদুল্লাহ ফ্রানসীস, মিঃ রশিদ শাপ, মিঃ আবদুল্লাহ কার্ডেল বায়ান, মিঃ মাইকেল মোবারক আহমেদ, মিস হেদায়েত বাড প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে অনেকের নাম আমার জানা নেই, আর যারা নামের সাথে অতীতের পদবী বা পরিচয়জ্ঞাপক কোন শব্দ ব্যবহার করেননি তাদের নাম এখানে তুলে ধরা হয়নি। উল্লেখ্য যে, আমার নামের শেষে ভট্টাচার্য পদবীটি থাকার কারণেই আমি যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, অন্য ধর্মের মানুষেরা সহজেই যেন সে কথা বুঝতে সমর্থ হয় এবং একজন ব্রাহ্মণ হয়েও আমি কেন এ কাজ করেছি, সেকথা জানার, জন্যে তাদের মনে আগ্রহ জাগে। আমার উত্তর শুনে তাদের অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণও করে। (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, পৃষ্ঠা 31)

নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি এদেশের অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে মশগুল ছিলেন। 
প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ  করত।  তিনি ১৯৮৩ সালে মারা যান।  

সুদর্শন ভট্টাচার্য বলেন, “হিন্দু সম্প্রদায়ের মনের মণিকোঠায় ব্রহ্ম, ঈশ্বর নামে একজন সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সত্তার অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে। আর এই বিদ্যমান থাকার কারণ তাদের মাঝেও আল্লাহর প্রতিশ্রুত হুদা বা পথপ্রদর্শক এসেছেন।” (ইতিহাস কথা কয়, জ্ঞান বিতরণী, পৃষ্ঠা 180) 
তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হচ্ছে আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম (১৯৭৬), আমি কেন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলাম না (১৯৭৭), ঠাকুরমার স্বর্গযাত্রা (১৯৮১), ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১), আর্তনাদের অন্তরালে (১৯৮০), শেষ নিবেদন (১৯৭৯), মূর্তিপূজার গোড়া কথা (১৯৮২)। 
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সুদর্শন ভট্টাচার্য বলেন, “পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার মাঝে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, প্রস্তুতিপর্ব, আদি মানব-মানবীর সৃষ্টি, পৃথিবীতে আবির্ভাব প্রভৃতির ইতিহাসসহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার প্রেরণাও বিদ্যমান রয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব কিছু রয়েছে বলেই পবিত্র কুরআনকে পূর্নাংগ জীবন বিধান বলা হয়ে থাকে।” (ইতিহাস কথা কয়, পৃষ্ঠা 195)

সুদর্শন ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান বিশ্বে পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার অবতরণ, সংরক্ষণ এবং লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতির অকাট্য ও ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। অদ্যাপি তা যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে তার বহু জাজ্জল্যমান প্রমাণেরও অভাব নেই। পবিত্র কুরআন যে নির্ভুল, নি:সন্দিগ্ধ এবং আল্লাহর বিধান –শুধু এ কথা বলেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি। একাকী বা সমবেত প্রচেষ্টায় এর সুরার মত একটা সুরা বা তার অংশবিশেষ রচনা করে আনার জন্য পুণ:পুণ: পণ্ডিত ব্যক্তিদের চ্যালেন্জ দিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেন্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।(ইতিহাস কথা কয়, পৃষ্ঠা 191)  

ডাঃ নাগিশেঠী মুকুন্দ সুধীর
নাগিশেঠী মুকুন্দ সুধীর একজন ভারতীয় ডাক্তার। তিনি  বলেন, “বর্তমানে আমি কার্ডিওলজির কনসালট্যান্ট। আমি গোঁড়া, সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হই। আমার শৈশব থেকে আমি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম এবং মহাবিশ্বের রহস্যের মধ্যে, সৌরজগতে, প্রাণী, বন, প্রাকৃতিক জগত – এসব বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলাম। আমি জন্মগ্রহণ করি 1966 সালে ইউ.কে.-তে। আমার বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার ছিলেন এবং তারা ছিলেন হিন্দু। ইংল্যান্ডের পরিমণ্ডলে আমরা খুব ধার্মিক ছিলাম না। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম না। একজন ঈশ্বর যে আছেন এবং তার উপাসনা করা জরুরী – এমন কোন ধারণা আমার ছিল না। তবে বিশ্বকোষ পড়ে, সাগরে ও যমীনে জীবনের জটিলতা, মহাবিশ্বের বিস্ময়কর উপাদান দেখে সেই সময়েই আমার মনে হয়েছে: এই সব কি নিজে নিজে এসেছে না কি এর কোন কারণ আছে? ........ ইংল্যান্ডে অধিকাংশ মানুষ রবিবার গির্জায় যান। আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম না। আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মানুষ প্রার্থনা করে কেন?" আমার মা আমাকে বলত, "হ্যাঁ, একজন ঈশ্বর আছেন এবং তুমি প্রতি রাতে তাঁকে ডাকবে।" এটুকুই ছিল এ বিষযে কথোপকথন। এটুকুই ছিল আমি ইংল্যান্ডে থাকাকালে ধর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান এবং একমাত্র যোগাযোগ। যখন আমি ভারতে ফিরে এলাম, তখনতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। ইংল্যান্ড থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর শহরে। সবকিছু ছিল ভিন্ন। তাপমাত্রা, জলবায়ু, রেওয়াজ, মানুষ। ধীরে ধীরে আমি আমার পরিবারের ধর্মীয় চর্চার সাথে পরিচিত হতে শুরু করি। আমার মা আমাকে মন্দিরে নিয়ে যেতেন।  .....  ......  .......  ..... ........ আমি হিন্দুদের  মৌলিক বই মহাভারত ও রামায়ণ পড়া শুরু করি। আমি দেখলাম, যদিও বেশ কিছু পয়েন্ট ছিল - যা ছিল আকর্ষণীয় এবং অনেক বিষয়ে ধারণা তৈরী করে, তবুও তা এমন অনেক তথ্য দ্বারা আবৃত যা কল্পনার বাইরে। আমি ভাবলাম, কীভাবে এ হতে পারে? এইসব গল্পের ঐতিহাসিক সত্যতা কি? তারা বলে, মহাভারত ঘটেছে ত্রেতা যুগে। এটা রামায়ণের আগে ঘটেছে। কিন্তু যদি আপনি ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকান, প্রথম রাজা খুব সাম্প্রতিক। ... .... ..... ..... আমি দেখলাম পুরাণগুলিতে বয়ান-করা বেশিরভাগ ঘটনার কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। তখন আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, আমি যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাচ্ছি না। কিন্তু দর্শনের ব্যাপারটা কি? হিন্দু দর্শনের উৎস কি? তা তিনটি - বেদ, দশটি প্রধান উপনিষদ ও গীতা। আমি গীতাকে বেছে নিলাম। আমি (গীতা নিয়ে) চারটি প্রধান আলোচনা- শঙ্কর কৃত, অরবিন্দ কৃত, রাধাকৃষ্ণ কৃত, চতুর্থ আরেকটি যার নাম মনে হচ্ছে না- পড়েছি। যদিও এতে উচ্চ দার্শনিক স্পেকুলেশন আছে, অনেক দ্বন্দ্বও আছে। ভাগবত গীতার এক জায়গায় বলা হচ্ছে- ঈশ্বর সবখানে আছেন, তিনি সবকিছু দেখেন, বিশ্বপ্রভু শ্রবণকারী, কিন্তু কেউ তাকে শুনতে পারে না, ঈশ্বর সবকিছু জানেন, কিন্তু কেউ তাকে জানে না, ঈশ্বর দেখেন, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পারে না।এখন বাস্তবতা দেখুন। হিন্দুরা কি করছে? তারা মন্দিরে যান এবং কৃষ্ণের একটি প্রতিমা দেখেন এবং তারা তাকে দেখেন। আর প্রতিমা তাদের দেখতে পারে না। তারা তাকে খাবার দেয়, কিন্তু সে এর বিনিময়ে কিছু দেয় না। সুতরাং দ্বন্দ্ব। ...... হিন্দু সম্প্রদায়ের সমগ্র অনুশীলন আত্মপ্রবঞ্চনা। আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের কারো থেকে উত্তর পেতে পারি না। তাদের অধিকাংশই সচেতন নয় যে তাদের বইয়ে কি আছে এবং যা আছে তা তারা গ্রাহ্য করে না। আমি তখন উৎসে যাওয়া শুরু করি, বেদ পড়া শুরু করি। ........ আমি উপনিষদ ও বেদের একটি সারসংক্ষেপ নেই। একটি বিবৃতি সত্যিই আমাকে তাড়িত করে। এককম, একমেবাদ্বিতীয়ম - 'ঈশ্বর একজন দ্বিতীয় ছাড়া। আমি ভাবলাম: এটা সত্য। তারপর আপনি পরের বাক্যে যান: Sarvam Khalvidam Brahma (এই বিশ্বের সবই ব্রহ্ম) or Aham Brahmasmi ("আমিই ব্রহ্ম")। আপনি বলতে পারেন না এককম, একমেবাদ্বিতীয়ম’ এবং একই সাথে Sarvam Khalvidam Brahma. পুরা দ্বন্দ্ব। বিশ্বপ্রভু সাংঘর্ষিক কথা বলতে পারেন না। এতে প্রমাণ হয়ে যায় যে এই থিওরী মানুষের মগজপ্রসূত, ঐশী জ্ঞান নয়। আমার এমবিবিএস শেষ হল আর তখন আমি বুঝলাম যে হিন্দু দর্শন ভুল। 
আমি তখন পরের বিকল্প ভাবলাম। আমি বছর দুয়েক নাস্তিক্যবাদ ও সাম্যবাদ লালন করি। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি দেখেছি যে, যদিও কমিউনিজমের নীতি আকর্ষণীয়, এটা প্রয়োগ করা অসম্ভব যদি না মানুষ নিজে ভাল হয়; এবং এটি ব্যবহারিক দর্শন নয়।  
আমি অন্য ধর্মের দিকে মন দিই। আমি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আমার মনোযোগ মন দিই।........... এরপর আমি খ্রিস্টানধর্ম ও ইহুদী ধর্মের দিকে মন দিই। আমি বাইবেল পড়া শুরু করি। আমি বাইবেল বিষয়ে থমসনের ভাষ্য পড়ি। আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষার সরলতা দ্বারা খুব মুগ্ধ হই। হয়তো এটাতে সত্য আছে। এই লোকটা খুব সহজভাবে কথা বলেন। আমি বাইবেল পড়ি, বাইবেল কনকরডেন্স পড়ি। এরপর আমি বাইবেল ক্লাসে হাজির হই। কিন্তু সাত দিন পর তারা বলেন, আমরা প্রতিমার পূজারী না। তবে পরিত্রাতা হিসাবে যীশুকে গ্রহণ করা উচিত। শুধু তার মাধ্যমে আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন। তিনি ক্রুশে মারা যান এবং তার রক্ত ​​আপনাকে পরিত্রাণ দেয়। তখন আমি বললাম, হে, এক মিনিট, আপনার কথা আমাদের হিন্দু ধর্মগুরুর কথার মত শুনাচ্ছে। যীশু চরিত্রটি কৃষ্ণ চরিত্রটির মত মনে হচ্ছে। আমি হিন্দুধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছি অন্য একজন কৃষ্ণকে গ্রহণ করার জন্য নয়। আমি এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাই আর যীশু ঈশ্বর নয়। তারপর তিনি বলেন, "যীশু ঈশ্বরের পুত্র, আমি বলি, "আমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে যীশুকে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমি ঈশ্বররূপে কৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারি।   
তারপর আমি চিন্তা করলাম শুধু একেশ্বরবাদী বিশ্বাস ইহুদীধর্ম। আমি হিব্রু ভাষ্যসহ ইংরেজি তওরাত (বাইবেলের পহেলা 5টি পুস্তক) কিনলাম। এবং আমি এটা পড়লাম। কিন্তু আমাকে বেশি সময় ব্যয় করতে হল না। মনোনীত জাতির বিষয়টি - এটা আমার কাছে লজিক্যাল মনে হলো না। কেন ইহুদীরা মনোনীত? তারা বলে যে শুধু তারা স্বর্গে যাবে – এর ভিত্তি কি? যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন, তাদের মতে, ইয়াকুব, আলাইহিস সালাম, যখন তিনি বেথলেহেম ফিরছিলেন, তিনি ঘুমাতে যান এবং তিনি স্বপ্নে এক ব্যক্তির সঙ্গে কুস্তি করে তাকে হারিয়ে দেন; আর সে ব্যক্তি ছিল আল্লাহ!(নাউযুবিল্লাহ) যদি তাদের একজন নবী ঈশ্বরকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে তারা যে ঈশ্বরের এবাদত করে তিনি কিরুপ?
কিভাবে মনোনীত জাতি! মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কি ঘটেছে? ইহুদীদের ইতিহাস দেখুন। প্রত্যেক নবীকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। যীশু, ইয়াকুব সব নবীদের তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তবুও তারা বলে, তারা মনোনীত জাতি! এর ভিত্তি কি? আমি বুঝতে পারি, স্পষ্টত ইহুদীধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম হতে পারে না; তারা আত্মপ্রবঞ্চক।  
এ সময়ে আমি পুরো বিভ্রান্ত ছিলাম। আমি জানতাম ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। কারণ মহাবিশ্বে এত শৃংখলা আছে যে এটি নিজে নিজে হওয়া অসম্ভব। এটা মানব সমাজের মত। যদি বাইরে থেকে কোন  এলিয়েন আসে সে বুঝবে যে এটা নিজেই হয় নি, এটি তৈরি করা হয়েছে। একটি ছোট কম্পিউটার নিজেই তৈরি হবে এটা আপনি মানতে পারেন না; একই ভাবে, আপনি কিভাবে মানতে পারেন যে এই সমগ্র মহাবিশ্ব নিজেই অস্তিত্বে এসেছে? তাই ঈশ্বর আছে। ঈশ্বর এক এবং কোনো পুরোহিত বা কোন ধর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিভাবে আমি তাঁকে উপাসনা করব? কিভাবে আমি তাঁর নিকটবর্তী হব? কিভাবে আমি তাঁকে ডাকব? আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। 
একদিন আমি মাওলানা হাসপাতালে (মালাপ্পুরম, কেরল) ছিলাম। আমার বন্ধুর মা অসুস্থ ছিলেন। আমি আই.সি.ইউ.-তে সারা রাত কাটাই। আমার বন্ধু মঈনুদ্দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি হিন্দু পরিবার থেকে এসেছি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। সে বলল, তুমি কী বিশ্বাস কর? আমি বললাম, আমি হিন্দুদের মত বহু দেবতায় বিশ্বাস করি না। আমি মূর্তিপূজা বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যে কেবল এক ঈশ্বরকেই উপাসনা করা যায় এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কোন পুরোহিত প্রয়োজন হয় না। এটি একটি সরাসরি সম্পর্ক। কিন্তু আমি খুব নিশ্চিত নই। আমি আমার নিজস্ব উপায়ে তার কাছে প্রার্থনা করি। সে বলল, তুমি যা বল তার অনেক কিছু ইসলামের ভিত্তি গঠন করে। তুমি ইসলাম সম্পর্কে কী ভাব? আমি বললাম, আমার মতে, আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানি না - আমার মতে, এটা ইহুদীধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্মের অফশুট। এটা পরে এসেছে। প্রথম ধর্ম ইহুদীধর্ম। আমি মনে করি, মুসলিমরা খুব হিংস্র, খুব সংকীর্ণ এবং অনগ্রসর। তাই ইসলামের জন্য আমার কোন আবেগ নেই। সে বলল, ও. কে. এবং সে তার দুই বন্ধুকে আনল। তারপর সে আমাকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। যেটা সত্যিই আমাকে তাড়িত করে তা হচ্ছে তাওহীদ - এক আল্লাহর উপাসনা করার অনন্য ধারণা। এই বিষয়টি সত্যি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্য ধর্মের মধ্যে আমার পড়াশোনা থেকে দেখি অন্য কোন ধর্ম অন্যকে শরীক না করে এক উপাস্যের উপাসনা নির্দিষ্ট করে না এবং চর্চা করে না। আর মূখ্যত এ কারণেই আমি হিন্দুধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই এবং নতুন ধর্মের তালাশ শুরু করি। তাই তা অবিলম্বে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর আমি অন্যান্য সমস্যা - নারীদের অধিকার, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা শুরু করি। সে আমাকে বলল, তুমি কি একটি গাড়ীকে বিচার কর গাড়ির মান দ্বারা না কি তার চালক দ্বারা? আমি এক মিনিট চিন্তা করলাম। 'হ্যাঁ, মার্সেডিজ এস ক্লাস সেরা গাড়ির একটি। কিন্তু যদি একটি মাতাল ড্রাইভার দ্বারা এটি চালিত হয় যে জানে না এটা কিভাবে ড্রাইভ করতে হয়, কি ঘটবে? গাড়ী এক্সিডেন্ট করবে। কে দায়ী? তুমি কি গাড়ীকে দোষ দিবে না ড্রাইভারের দোষ দিবে? একইভাবে আজ তথাকথিত মুসলমান ইসলাম সেভাবে চর্চা করে না যেভাবে চর্চা করা উচিত। সে কারণে তাদের আচরণ দেখে চিন্তা করছেন ইসলাম কি সমর্থন করে। তাই আমার ইসলাম সম্পর্কে আরও জানা উচিত। তারপর আমার বন্ধু 3টি বই দেয়- মুহাম্মদ আসাদের রোড টু মক্কা, হাসনাইন হায়কলের লেখা নবীর জীবন এবং ইউসুফ আলীর কুরআনের অনুবাদ। আমি রোড টু মক্কা দ্বারা খুব একটা আকৃষ্ট হই নি। এতে ইসলামের বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে হাসনাইন হায়কলের নবীর জীবন তার ভাষার কারণে চিত্তাকর্ষক ছিল। খুব ভালো ইংরেজি ব্যবহৃত হয়েছে। নবীর কাহিনী আমাকে নাড়া দেয়। এটা আমাকে দেখিয়েছে যে ইসলামকে আমরা আজ যেভাবে দেখি ইসলাম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্যই আমার এখনও অনেক প্রশ্ন ছিল। তাছাড়া হায়কলের পুস্তকে অনেক বিষয় বেশ অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু আমি ওই মুহূর্তে সেগুলো উপেক্ষা করি। কারণ আমি সবেমাত্র ইসলাম শিখতে শুরু করেছি। এসময়ে আমি আমার বন্ধুকে বলি, আমি ইসলাম গ্রহণ করব, আমি একজন মুসলিম হতে চাই। তখন সে আমাকে বলল, দুই দিন এ নিয়ে ভাব, তারপর ফিরে এসে আমাকে বল।   
আমি তখন আমি ফিরে আসি এবং চিন্তা করি: ইসলাম কী?প্রথম ধাপ তাওহীদ। দ্বিতীয় কুরআন অনুসরণ করতে হবে কিন্তু নবী সাঃ যেভাবে সমর্থন করেছেন সেভাবে তা অনুসরণ করতে হবে। তৃতীয় পয়েন্ট আপনি এই ধর্মে কোন নতুন জিনিস যোগ অথবা বিয়োগ বা মুছে ফেলতে অথবা বিদআত করতে পারবে না। আমার কাছে তাওহীদ স্পষ্ট ছিল। পয়েন্ট এ এবং বি বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না। আমি সে সময়ে সুন্নাহ বা হাদিস এর গুরুত্ব বুঝতে পারি নি। বিদআত বিষয়টি আমার কাছে বেশ নতুন ছিল। আমি সুন্নত এবং বিদআত সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য আনসেটেলড ছিলাম। তারপর আমি চিন্তা করলাম: আমি 20 বছর ধরে যার জন্য সংগ্রাম করছি তার তাওহীদের সাথে সারাংশ মিলে যায়, সেই তাওহীদের সত্য কি আমি গ্রহণ করব? না একটি অস্থায়ী মূল্যের খাতিরে গ্রহণ করব না? এই জীবনের অর্থ কি? আপনি খান, পান করেন, আপনি আপনার পরিবারের প্রয়োজন পুরা করেন। আপনি আপনার সমাজের মানুষ সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং তারপর আপনি মারা যান। পরিশেষে আপনি মরবেন। একটি হায়না বা লায়ন - তারাও খায়, পান করে, তারা তাদের শাবকদের দেখাশোনা করে। তারা নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদের বড় করে এবং তারা মারা যায়। তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা চেতনা আছে। আমরা কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল সে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। জীবনের দ্বন্দ্ব এখানে কি? মূলত এটি শিরক বনাম তাওহীদ। আমি জানি তাওহীদ সত্য। তাই যাই হোক না কেন আমাকে তা গ্রহণ করতে হবে. তারপর আমার বন্ধুকে বলি, আমি ইসলাম গ্রহণ করব। সে বলে, "তোমার পরিবারের কী হবে? এক মাস পরে আস। আমি বললাম, "মইনুদ্দিন, তুমি কি আমাকে গ্যারান্টি দেবে আমি এক মাস পর জীবিত থাকব? সে বলে, না। আমি বললাম, আমি আমার সমস্যা জানি, আমি আমার পরিস্থিতি জানি। কিন্তু ইন শা আল্লাহ, যদি আমার সবর এবং অধ্যবসায় থাকে আমি ভবিষ্যতে সমস্যার মোকাবেলা করব। তখন আমি বললাম, "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসুলুল্লাহ” এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমার ইসলাম গ্রহণের পরপর আমার চাকরি চলে গিয়েছিল। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই – বিষয়টি এমন নয় যে আপনি শাহাদা পড়লেই একটি সোনালী মসনদ আপনার সামনে আনা হবে এবং আপনাকে আসমানে উঠানো হবে এবং সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। না, বন্ধু। আপনি পরীক্ষা এবং সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু যদি আপনি আল্লাহর কাছে সমর্পিত হন, অধ্যবসায়ী হন এবং ক্রমাগত নবী (স.)-এর পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তাহলে শেষতক বিজয় আপনার হবে। 
আমি ত্রিসূর (কেরfলf) ফিরে এলাম। আমার কোনো পরিচিতি ছিল না। আমার ঈমান ছিল কোমল। এটা এখনো গভীরভাবে আমার বাড়িতে প্রোথিত ছিল না। আমার কুরআন পড়া ছিল না। আমি সুন্নাহ সম্পর্কে জানতাম না। আমি বিদআত সম্পর্কে জানতাম না। আমি ইসলাম সম্পর্কে যা জানতাম তা হল: "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসুলুল্লাহ। আমার স্ত্রী ও পরিবার আমাকে বলত, 20 বছর তোমার বিয়ে হয়েছে। তোমার দুটি সন্তান আছে। তোমার মা একা। তোমার স্ত্রীর এখন কোন অপশন নাই। কিভাবে তুমি তোমার সমাজের সম্মুখীন হবে? তারা আমাকে আমি ইসলাম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। তারা তা জানত। আমার কমজোর ঈমানের কারণে আমি গৃহমধ্যে থাকতাম। আমি বন্ধ-দরজা ঘরে নামায পড়তাম। আমি খুব নরম সুরে কথা বলতাম। আমি আমার সঙ্গীদের থেকে দূরে থাকতাম। আমি আমার পরিবারের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম।
কিন্তু আমি বিশ্বাস হারাই না। আমি জানতাম আমার জ্ঞান ছিল অগভীর। 
আমি তখন বই পড়া শুরু করি। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের 
কিতাবুত তাওহীদ, আহমাদ ইবনে হাম্বলের সুন্নাহর ফাউন্ডেশন - এগুলির মত বই। আমি হিলালি ও মুহসিন খানের পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়লাম। আমি শাইখ ইব্রাহিমের সূরা মারিয়ামের তাফসীর পড়লাম। আমি জাকির নায়েকের সিডি শুনলাম। ধীরে ধীরে আমি হিন্দুধর্ম ছেড়ে দিই। আল্লাহর রহমতে জ্ঞান আহরণ আমার ইসলামকে মজবুত করে।” 
ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী

শিবশক্তি স্বরূপজী ভারতে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামুল-হক নাম ধারণ করেন। তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধাদেবী ও কন্যা অপরাজিতা দেবীও ইসলাম গ্রহণ করেন। 
হাকীম মহাদেও

হাকীম মহাদেও (Hakeem Mahadeo) নিউ ইয়র্কে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গীতা অধ্যয়ন করেন। 
গীতা অধ্যয়নকালে তিনি বুঝতে পারেন যে গীতার শিক্ষা ও হিন্দু সমাজের পূজা-অর্চনার মধ্যে মিল নেই। পরে কুরআন পড়ে বোঝেন – এটাই সত্য। 

 ভারতের হরিয়ানার পঞ্চাশ দলিত ও কয়েকজন জাটের ইসলাম গ্রহণ

২০১২ সালে হরিয়ানা রাজ্যের হিসার জেলার ভাগানা গ্রামে উচ্চবর্ণের জাট লোকরা (নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়) জমি দখল করলে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। পরে ভাগানা গ্রামের চার দলিত নাবালিকাকে অপহরণ করে নির্যাতন করা হয়। দলিতরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে এবং ভূমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে আবেদন জানান। উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার প্রতিবাদে 2015 সালের 8 আগস্ট তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এসময় সঞ্জয় বুরাসহ কয়েকজন উচ্চবর্ণের জাটও ইসলাম গ্রহণ করেন। সঞ্জয় বুরা বলেন, “I belong to the caste which unleashed atrocities on these Dalits. I stood in solidarity with them in their grief. I consider myself as a Dalit. I have seen their pain not only in Bhagana but other places also. I have also converted to Islam along with them. The Varna system in Hindu religion allows untouchability and discrimination with men. I am against this system. The new government (of BJP) is working on special agenda and capturing constitutional institutions. They work according to the Manuwadi agenda to suppress dalits and minorities, .......I support ideas of unity and equality. Islam is seen as a great example of quality in the world. I have faith in it,"  (www.indiatomorrow.net)
এর আগে 1981 সালের 19 ফেব্রুয়ারী তামিলনাড়ু রাজ্যের Tirunelveli জেলার Meenakshipuram গ্রামে বর্ণবৈষম্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনশ পরিবারের আটশ দলিত ইসলাম গ্রহণ করেন। গত ছত্রিশ বছরে বহু চেষ্টা করেও তাদেরকে হিন্দু ধর্মে ফেরানো যায়নি। (The other conversion story, Jaya Menon, Times of India, Jan 4, 2015)
জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি বলেন, ইসলাম প্রচারের জন্য মিশন, মিশনারী বলতে যা বোঝায় তার কোনটা-ই নেই, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা রাজশক্তিও নেই। তথাপি শুধু ইসলামের সত্যতার জন্য প্রতি বছর পৃথিবীর সকল বর্ণের সকল ধর্মের এবং ধনী-দরিদ্র-ক্ষুদ্র-ভদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে চলেছে।”  

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা, কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী নরেন্দ্রনাথ দত্ত/স্বামী বিবেকানন্দ (ম. ১৯০২) বলেছেন, “the vast majority of the Hindus converted to Islam and Christianity are perverts by sword, or the descendants of these. বিবেকানন্দের এসব বক্তব্য ভিত্তিহীন। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের কারণেই এসব মিথ্যা বক্তব্য। ভারতের অধিকাংশ হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন যার ধারাবাহিকতা ব্রিটিশ রাজ ও স্বাধীন ভারতেও অব্যহত আছে। ব্রিটিশ রাজ ও স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারীর পরিসংখ্যান দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শেলডন পোলক (ইহুদি) বলেন, নবদ্বীপ বা মিথিলা সংস্কৃত ন্যায়চর্চার কেন্দ্র হয়েছিল সুলতানি আমলে। দারাশিকো বেদান্ত পড়ছেন বারাণসীর পণ্ডিতদের কাছে। মুসলিম শাসকরা এ দেশে প্রায় বারোশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। ওঁরা জোর করে ধর্মান্তর করালে এ দেশে একজনও হিন্দু থাকত না। ওঁদের উৎসাহ না থাকলে সংস্কৃতও টিকে থাকত না। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮.০২.২০১৫) 
মোঙ্গলদের সাম্রাজ্যের একাংশের শাসক বারকাই খান (মৃত্যু 1266) (চেঙ্গিস খানের পৌত্) সাইফউদ্দিন দরবেশ নামক এক উজবেক দরবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মালাক্কা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা Parameswara (1344-1414) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসকানদার শাহ নাম ধারণ করেন। 

কুরআনে কেবল আক্রমণকারী অমুসলিমদেরকেই যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করতে বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ঞও কুরুক্ষেত্রে অনুরূপ হত্যার আদেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মাত্রাতিরিক্ত সহিষ্ঞুতার কারণেই আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের মূর্তি দাঁড়ানো আছে এবং মুসলিম দেশে ইসলামবিদ্বেষী রামকৃষ্ঞ মিশনও বিনা বাধায় কাজ করছে।  
যুগে যুগে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আত্মার শান্তি পেয়েছে।
2015 সালে জীবিত কতিপয় ধর্মান্তরিত মুসলিম
	আচার্য সঞ্জয় দ্বিবেদী (আহমদ পণ্ডিত)
	ভারতীয়, সাবেক হিন্দু পুরোহিত।

	ডাঃ নাগিশেঠী মুকুন্দ 
	ভারতীয়, কার্ডিওলজির কনসালট্যান্ট। 

	Dr. Laurence Brown
	আমেরিকান ডাক্তার ও লেখক 

	Keith Ellison
	যুক্তরাষ্ট্রের Minnesota স্টেটের 5th district থেকে 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 তে নির্বাচিত Representative 

	Dr. Robert Dickson Crane (জন্ম 1929)
	President Nixon এর উপদেষ্টা। 1980 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন।  

	Jamilah Nasheed (Jenise Williams)
	যুক্তরাষ্ট্রের Missouri স্টেটের 5th district থেকে 2012 তে নির্বাচিত Senator.  

	হাকীম মহাদেও
	আমেরিকান ব্যবসায়ী, হিন্দু পুরোহিতের ছেলে

	ডা: মীনা
	ভারতীয় কালিকটের ডাক্তার 

	রেখা মারুথিরাজ
	ভারতীয় সাবেক অভিনেত্রী

	সুরেন্দ্রনাথ রায়

(ইসমাইল হোসেন দিনাজী)
	লেখক, সাংবাদিক 

	শ্যামপ্রতাপ সিং গৌতম 
	ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে বিএসসি

	যুভান শঙ্কর রাজা
	ভারতীয় তামিল সিনেমার সংগীতজ্ঞ

	Peter Casey 
	2004 সালে 15বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। dawahaddict.blogspot.com এর পরিচালক

	Sanford Pass 
	জাতিগত ইহুদী আমেরিকান

	May Davidovich 
	জাতিগত ইহুদী, ইসরাইলের নাগরিক। 

	ড. মিরিয়াম ফ্রাংসোয়া
	ব্রিটিশ সাংবাদিক, লেখক, সমাজসেবক


	Charles John Pelham
	ব্রিটিশ জমিদার, 8th Earl of Yarborough 

	ড. কাজুকি শিমোমুরা 
	জাপানী লেখক, অধ্যাপক। 

	Tali Fahima (জন্ম  1976, ইসরাইল)
	জাতিগত ইহুদী। Hebrew teacher; 2010 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন।  

	বিকাশ রঞ্জন দাস
	বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক বোলার

	ইউসুফ ইউহানা
	পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড়

	Lauren Booth
	ব্রিটিশ সাংবাদিক, সমাজসেবক

	Dr. Marc Schleifer 
	জাতিগত ইহুদী আমেরিকান অধ্যাপক। 

	Dr. Uri Davies 
	জাতিগত ইহুদী ইসরাইলের নাগরিক। 2008 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন।  

	Dr. James D. Frankel
	জাতিগত ইহুদী, University of Hawaii-এর অধ্যাপক, 1990 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন।
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	এই পুস্তিকার হুবহু পুণর্মুদ্রণে অনুমতি আছে।
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�  হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর/ ব্রহ্ম কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। অন্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে (গীতা, পুরাণ, রামায়ণ) বলা হয় "স্মৃতি" ("যা মনে রাখা হয়েছে")।   
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